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বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত ৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সাফল্যের সাথে কোর্স সমাপনকারী প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘ ছয় মাস মেয়াদি এ কোর্সের সফল আয়োজনের জন্য অনুষদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের মাস। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনতার মহাসমূদ্রে কালজয়ী ভাষণে স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ।
আমি এই মহান মাসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা।
মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। যাঁর মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর সরকারে দেশপ্রেমিক বাঙালি কর্মকর্তাগণ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও সিভিল সার্ভিসের প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশ গঠনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল কর্মকর্তার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।
সুধিমন্ডলী,
স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি জাতির পিতা প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি নতুন দেশ ও সমাজের উপযোগী সিভিল সার্ভিস গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর পূনর্গঠন করেন। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করেন। প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নরদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। একটি সেবামুখী ও দক্ষ সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে Administrative Service Re-organization Committee গঠন করেন। এ কমিটি তাঁদের রিপোর্টও পেশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃসংশভাবে হত্যা করা হলে দেশের সকল উন্নয়ন কাজ থেমে যায়। সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিস্ট হয় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। দেশে নেমে আসে অমানিসার কালো অন্ধকার। 
সুধিবৃন্দ,
দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আমরা আবার সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা Public Administration Reform Commission (PARC) গঠন করি। কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করি।
পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার দেশের সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নে আমাদের নেওয়া পদক্ষেপগুলো আর বাস্তবায়ন করেনি। তারা প্রশাসনে দলীয়করণ করে। দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। দেশের প্রশাসনিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে। সরকারি কর্মচারিরা হতাশায় নিমজ্জিত হয়।
 ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আমরা দেশের জন্য একটি দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করি। সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করা হয়। সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ এবং পদোন্নতি হালনাগাদ করি।
পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়মিতভাবে বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রজাতন্ত্রে কর্মচারি নিয়োগের কাজ শুরু করে। আমরা গত ৭ বছরে অসংখ্য নতুন পদ সৃষ্টি করেছি। প্রতিটি ক্যাডারে ব্যাপকভাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত আমরা  ১১৩ জন সচিব ৬০৯ জন অতিরিক্ত সচিব ১৪১১ জন যুগ্ম সচিব এবং ১৪৩৪ জনকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছি। দেশের ইতিহাসে এত বেশি পদোন্নতি ইতোপূর্বে দেওয়া হয়নি।
আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সর্বপ্রথম ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা চালু করেছি। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)। আমার পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সাক্ষর করেন। 
সরকারি কর্মচারিদের অবসরের সময়সীমা বাড়িয়েছি। ইতোমধ্যে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। সিভিল সার্ভেন্টদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের কাজের গতি বৃদ্ধি করতে আমরা জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা প্রণয়ন করেছি।
 আমরা দেশের ৬৪টি জেলা, ৭টি বিভাগীয় কমিশনার অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অধিদপ্তরে ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করেছি। ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু করা হয়েছে। দেশের আইন শৃঙক্ষলা রক্ষাকারি বাহিনী, রাজস্ব বিভাগ, ডাক, তথ্য, যোগাযোগ এবং প্রতিটি প্রকৌশল বিভাগসহ সিভিল সার্ভিসের সকল কর্মক্ষেত্রে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। তরুন কর্মকর্তা হিসেবে আপনারা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবেন - এ আমার প্রত্যাশা। 
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,
আপনারা শিক্ষা জীবন শেষ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। আমার ধারণা, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েছেন। এ প্রশিক্ষণে এসে ছাত্রজীবন শেষে আপনারা আবার পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন অভিভাবক হিসেবে আপনাদের অনুরোধ করব, পড়াশোনার অভ্যাসটা অব্যাহত রাখার জন্য। কারণ, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই।
প্রশিক্ষণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনে। দায়িত্ব পালনে প্রস্ত্তত করে তোলে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মেধা ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য আমরা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করেছি।
প্রিয় কর্মকর্তাগণ, 
মনে রাখবেন, আপনারা জনগণের সেবক। পবিত্র সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য’। আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন, আপনাদের সামনে থাকবে শুধু বাংলাদেশ এবং এ দেশের মানুষ। 
লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নবীন কর্মকর্তা আপনারা। একবার ভাবুন তো, দেশটা যদি স্বাধীন না হত, কতজন আজকে আপনাদের মত ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারতেন?
বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন, তা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রয়েছে। গড়ে ৬ দশমিক তিন শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক পাঁচ-এক শতাংশে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ।
ইতোমধ্যে ২০১১-১৫ মেয়াদী ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজ এবং SDG-তে অন্তর্ভুক্ত নতুন বিষয়সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬-২০ মেয়াদী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই আমরা অর্জন করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে -এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
আমাদেরকে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই গৌরবময় যাত্রায় অংশীদার হওয়ার জন্য আপনারা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছেন।
প্রিয়  প্রশিক্ষণার্থীগণ,
আপনারা প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব নিয়ে মাঠ-পর্যায়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। সেখানে দেখবেন একদিকে যেমন সমস্যা রয়েছে, অন্যদিকে আছে সম্ভাবনার অবারিত দিগন্ত। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা ক্রমাগত তাঁদের অসাধারণ প্রচেষ্টায় সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে আপনাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।
আমি আপনাদের অনুরোধ করব সাধারণ মানুষের কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। চেষ্টা করবেন সাধ্যমত তা সমাধানের। এ দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সহজ-সরল। সামান্য সেবা দিয়েই তাঁদের মন জয় করা সম্ভব। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশে বর্তমান সরকারের গণমুখী নীতির বাস্তবায়ন করবেন -এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
১৯৭২ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে সরকারি কর্মচারিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে’। আমার প্রত্যাশা, জাতির পিতার ভাষণের এই উদ্বৃতির মর্মার্থ আপনারা গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন। কর্মজীবনে প্রতিপালন করবেন। প্রশিক্ষণের সমাপ্তি দিনে যে শপথ আপনারা নিয়েছেন আমৃত্যু সেই শপথের প্রতি অবিচল থাকবেন -এটাই আমার প্রত্যাশা।
ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশের উজ্জল ভবিষ্যত বিনির্মাণের রূপকার আপনারা। আজ ৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের শেষ দিনে আপনাদের সকলের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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